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মানব  জািতর  সহজাত  ৈবিশষ্ট্য  হল  শক্িতশালী  েকান  সত্তার  সম্মুেখ  িনেজেক  অবনত  রাখা।  ৈশশব  েথেক  যখন  মানব
িবচার-বুদ্িধ উন্নিত লাভ করেত থােক তখন েথেকই প্রকৃতগতভােব তার মেন এ িচন্তার উদ্েরক হয় েয, এতসব আশ্চর্য ও
িবষ্ময়কর সৃষ্িটর িক েকান শক্িতশালী সৃষ্িটকর্তা েনই? তখন েথেক শুরু হেয় যায় তার েকৗতুহলী িজজ্ঞাসা। েস
খুজেত থােক প্রকৃত সৃষ্িটকারকেক। ক্রমশঃই তার কােছ সবিকছুর-ই েকান সৃষ্িটকারক আেছ বেল ধারণা হেত থােক। এ
ব্যাপাের  প্রিতিট  মানব  প্রকৃিতই  বেল  েদেব  পৃিথবীর  জন্েযও  অবশ্যই  েকান  সৃষ্িটকারক  আেছন।  তাই  স্রষ্টার
অস্িতত্েব  িবশ্বাসী  মানুেষর  সংখ্যা  সর্বকােলই  অিধকাংশ  বেল  পিরগিণত  হেয়  আসেছ।  আল্লাহেক  েচনার  ক্েষত্ের
মানুেষর েতমন েকান েবগ েপেত হয় না, েকননা তার প্রকৃিতই তােক িদক িনর্েদশনা িদেয় িনেয় যায়। িকন্তু আল্লাহর
অস্িতত্েব িবশ্বােসর পর তার ৈবিশষ্ট্য ও গুণাবলী িচহ্িনত করেত িগেয় মানুষ প্রচুর ভুেলর সম্মুখীন হেয় পেড়।
আল্লাহ  েযেহতু আমােদর ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য েকান সত্তা নয়  েসেহতু তার ৈবিশষ্ট্যাবলী িচহ্িনত করেত অেনকাংেশ
মানুষ িবভ্রান্িতর িশকার হেয় পেড়। েকননা, বস্তুগত সত্তার ৈবিশষ্ট্য আমােদর জন্েয েবাধগম্য নয়। আর েসজন্েয

এক্েষত্ের খুব েভেব িচন্েত আল্লাহর ৈবিশষ্ট্য িনরূপন করা একান্ত প্রেয়াজন।

মানব  সভ্যতার  সুদীর্ঘ  ইিতহােস  আমরা  িবিভন্ন  মতবােদ  িবশ্বাসী  মানুেষর  অস্িতত্ব  প্রত্যক্ষ  কির।  েকউ
একত্ববাদী, আবার েকউ দ্িবত্ববাদী। েকউ আবার বহুত্ববােদ িবশ্বাসী। েকউ অগ্িনপূজক আবার েকউ মূর্িতপূজক।

যখন  েকউ  প্রকৃিতর  তাড়নায়  িবশ্ব  িবধাতার  অবস্থান  অন্েবষণ  কের  তখন  তার  দৃষ্িটেগাচর  হয়  এক  িবশালাকৃিতর
মহাকাশ, িবরাটাকার সূর্য যা সমস্ত পৃিথবীেক আেলািকত ও উত্তপ্ত কের। রাত্েরর অন্ধকাের প্রত্যক্ষ কের আকােশর
বুেক চন্দ্র ও তারকারাজী। বৃহদাকার পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, নদ-নদী প্রভৃিত আেরা শক্িতশালী ক্িরয়া-কর্েমর
িনদর্শন  পিরলক্িষত  হয়  প্রিতিট  মানুেষর  দৃশ্যপেট।  এক্েষত্ের  েকারআেন  উল্েলিখত  হযরত  ইব্রাহীম  (আঃ)-এর
বক্তব্য  প্রিণধানেযাগ্য।  িতিন   বেলন,  ‘সূর্য  প্রভােত  উদয়  হয়  আবার  সন্ধ্যােবলা  অস্তিমত  হেয়  যায়।  েতমিন



চন্দ্র রাত্ের প্রকািশত হয় আবার প্রত্যুেষ সূর্েযর আেলার সম্মুেখ িবিলন হেয় যায়। এ সব িকছুই পিরবর্তনশীল।
েয  সত্তা  সর্বদা  পিরবর্তনশীল  ও  বস্তুজাত  সত্তা  তা  কখেনা  মূল  স্রষ্টা  বা  আিদ  সত্তা  হেত  পাের  না।  আমােদর
স্রষ্টার  কখেনা  অনস্িতত্েবর  রূপ  িছল  না  েয,  পরবর্তীেত  সমেয়র  আবর্তেন  অস্িতত্েবর  আকার  ধারণ  কেরেছ।

’সৃষ্িটকুেলর সৃষ্িটকারক এমন পরাক্রমশালী সত্তা যার িনর্েদেশ পিরচািলত হেব িবশ্বব্রহ্মাণ্েডর সকল িকছু।

লক্ষনীয় েয, এ িবশ্ব সৃষ্িটর শৃঙ্খলা িবন্যাস ও িবরাজমান ভারসাম্য দর্শেন সৃষ্িটকর্তার অস্িতত্েবর পিরচয়
লাভ েযমিন অত্যন্ত সহজ, তার ৈবিশষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পর্েক সিঠক জ্ঞান লাভ করা েতমিন কিঠন। েকননা, িতিন েতা
আমােদর ন্যায় ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য েকান সত্তা নন। সুতরাং আল্লাহর ৈবিশষ্ট্য পিরচেয়র জন্েয প্রাকৃিতক জগেতর
সমস্ত জীব ও জড় পদার্েথর গুণাবলী ও ৈবিশষ্ট্য েথেক তােক আলাদা কের ভাবেত হেব। তার কারণ, িতিন প্রকৃিতর েকান
বস্তুর জাত ও ৈবিশষ্ট্েযর সােথ সংগিতপূর্ণ নন। িতিন আমােদর সকল কল্পনা, রূপকথা ও কল্প কািহনীর বিহর্ভুত এক

সত্তা। এ বস্তু জগেতর েকান িকছুর সােথ তােক তুলনা করা চেল না।

এ কারেণ আল্লাহর অস্িতত্েবর পিরচেয়র পর তার ৈবিশষ্ট্য সম্পর্েক জ্ঞান লাভ করেত বহু মতবােদর সৃষ্িট হেয়েছ।
তার  প্রকৃত  কারণ  হল,মানুষ  তার  সৃষ্িটকর্তার  গুণাবলীেক  প্রকৃিতর  ইন্দ্িরয়  গ্রাহ্য  ও  দর্শনীয়  জীব  ও  জড়

পদার্েথর  সােথ  তুলনা  িদেয়  িনর্ণয়  করেত  সেচষ্ট।  আর  এ  জন্েযই  এতসব  মতবােদর  উদ্ভব  হেয়েছ।

 


